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আবোল নিল আছে বি রি করত 
ধর্মের নামে « য় মতবাদ পৃথিবী ডে কাজ করে চলেছে দীর্ঘদিন । শিক্ষা, সেবা, 
চিকিৎসা, প্রশান্ত পরিবেশে গীর্জা, ভদ্র পৌঁষাক আর : | 
নিজেদের প্রোজেক্ট করোছে আর্থের সেবক এবং মানবতার পুজারীরূপে। তাদের 
প্রোজেক্ট করা মুখোশেই এদেশের মানুষ মুগ্ধ। বিনা পয়সায় বাইবেল পেয়ে তারা 
কৃতজ্ঞ। কম পয়সায় কেনা ফ্লীলের ক্রুশ বুকে ঝুলিয়ে তারা কৃতার্থ। ্রশ এবং 
বাইবেলের অস্তরালে কী বীভৎস এক বড়মন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত রয়েছে তবু 
জনগণ দেখেও নাঁ দেখার ভান করেন। ঠোটকাটা জর্জ বার্ণাড শ অনেকদিন আগে 
লিখে দিয়ে গেছেন ঃ খৃষ্টান মৌলবাদী,দর মুখের ওপর বুল দেওয়া উচিৎ তাদের 
বাইবেল বর্ণিত ঈশ্বর ঈশ্বরই নন অসত্য বর্বর চিস্তাসঞ্জাত ভুয়ো দেবতা । বাইবেলে. 
আছে শুধু মনোগ্রাহী অবিশ্বাস্য সব গল্প। যা অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছনন। বাইবেল 
বিজ্ঞান বিরোর্ধী, বিবর্তন বিরোধী বাইবেল শেখা মানুষই সবথেকে নির্বোধ মানুষ 
যদি আমার বথায় অবিশ্বাস হয় তাহলে যে কোন চাকরীর পরীক্ষার ্রশ্মগুলির 
উত্তর আপনি বাইবেল লব জ্ঞানে দৈবার চেষ্টা করুন। আপনার কপাল ভাল 
থাকলে শুধু ফেল ফরান হবে। কপাল খারাপ থাকলে আপনি পাগলের সার্টিফিকেট 
পাবেন। জর্জ শেষে বলেছেন,কোন দেশ দখলের আগে খুষ্টানেরা প্রথম পাঠায় 
ক্রশ-বাইবেল-মিশনারী! তারপর ইম্পিরিয়ালিজম অর্থাৎ সাশরাজ্যবাদ। আর একজন 
খ্যাতিমান ব্যক্তি যিনি খৃষ্টান সমাভেরই অস্তর্গত। সেই টমাস পেইন তীক্ষ ভাষায় 
প্রকাশ করেছেন তার ক্ষোভ ঈশ্বরের অরমূল্যায়ণে মানুষের নৈতিক উন্নতির 
বিরোধিতায়, সর্বপ্রকার যুক্তি ও সুস্থ চিন্তার, বিরোধিতায় খুষ্টধর্ম রলে প্রচারিত 
তন্ত্রের মত আর কেউ নেই। যখন, নোংরা গল, বীভৎস ব্যভিচার কাহিনী, নৃশংস 
অত্যাচার, হত্যাকাহিনী এবংনিরিচারপ্রতিহিংসাপরায়ণতার বিবরণে পরিপূর্ণ বাইবেল 











বৃশংশ হ হয়েছে। বি ১৬ ঘৃণা 
বাইবেলকেও ঘৃণা করি।' লিও টলস্টয়ের মত মৃহা 
বুঝাতে ভুল হয়নি। তার মন্তব্য খৃষ্টধর্মের মত' 
এবং জ্ঞানবিরোধী নয়। ঈশ্বর তার পুত্রকে ঠিয়েু 
একথা আগে থেকে জেনে, যেমানুষ তাকে হত্যা করবে এবং চিরতরে পাপসাগরে 
নিমজ্জিত হবে। আর মুক্তি শুধু সম্ভব হবে এই মতবাদে দীক্ষিত হয়ে। ঈশ্বরের 
পুত্র মানুষের হাতে নিহত হয়েছিলেন মানুষকেই রক্ষা করার জন্য, একথা বিশ্বাস 
না করলে ঈশ্বর তাদের শান্তি দেবেন। এত অবাস্তব এবং অশুদ্ধ চিন্তায় এ যুগের 
বুদ্ধিমান মানুষ বিশ্বাস করতে পারে না। এবার বিশিষ্ট দার্শনিক বার্ড রাসেল। 
তিনি বলেছেন প্রত্যেকটি মানবীয় কাজে বাধা দিয়েছে সংগঠিত চার্ট। ক্রীতদাস 
প্রথা উচ্ছেদের বিরোধিতা, শ্বেতাঙ্গ ছাড়া বাকীদের প্রতি তাদের ব্যবহার, তার 
ভুল্তপ্রমাণ। এতিহাসিকভাবে বীশুধুষ্ট বলে কেউ ছিলেন কিনা-নিশ্চু় করে বলা 
যায় না। যদি ছিলেন বলে ধরে নেওয়া যায় তাহলে তীর নৈতিক চরিত্রে আমার 
দৃষ্টিতে একটি ক্রটি ধরা পড়ে! সেটা হচ্ছে তিনি ন্রকে বিশ্বাস করতেন। আমি 
বিশ্বাস করি না মানবতায় বিশ্বাসী কেউ অনস্ত শাস্তির কল্পনা করতে পারেন। 
- স্পেল বীশুর যে বর্ণনা আছে তাতে বোঝা যায় যে তিনি অনুস্ত নরকে বিশ্বাসী 
এবং তারা তাঁর কথা শোনেনি তাঁদের প্রতি তার হিংসাজনিত র্লোধ ছিল অতি 
প্রকট। জার্মান দার্শনিক নিটশে বলেছেন খৃষ্টধর্ম একটি অভিশাপ । নিজেদের রক্ষার 
জন্য ঘর কোন ধরণের প্রতিশোধ গ্রহণ করাকে তারা সামান্য কাজ মনে কুরে ।আমি 
একে শ্ীনবসমাজের কলংক মনে করি। কি বায়রণও বলেছেন, ঃ ুষ্টান ধর্মের 
ভিত্তিই হচ্ছে “অবিচার” | এইসব প্রজ্ঞাবানমানুষগুলি তাদের বুদ্ধি মেধা দিয়ে 
ৃষ্ঠধর্ের মুখটা দেখেছিলেন। বাকীরা দেখতে পাচ্ছেন শুধু খোশটা 
বেশ কড়া করে লাগানো আছে: প্রেম শ্রীতি.ভালবাং প। খৃষ্টানেরা 
যেখানে গেছে সেখানকার সভ্যতা সংস্কৃতিকে নিশ্চিহ করে দিয়েছে। যারা প্রতিরোধ, 
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করে নিজেদের স্বকীয়তা রক্ষা করতে চেয়েছে, সর্বশক্তি দিয়ে খৃষটানেরা তাদের, 
পৃথিবী থেকে বিলুপ্তি ঘটিয়ে দিয়েছে। রেড ইগডিয়ানদের অসংখ্য প্রজাতির আর. 
পৃথিবীতে নেই। গণহত্যা নয় আগমার্কা প্রেমের ধর্ম শ্রীষ্টানদের ইতিহাস হচ্ছে 
বিভিন্ন জাতিকে সমূলে বিনাশ করা। যারা মৃত্যু চায়নি.তাদের বিসর্জন দিতে 
হয়েছে ধর্ম সংস্কৃতি স্বাধীনতা। আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ মানুষ 
টান সামাজ্যরাদের প্রজামাত্র। যারা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে তারাও 
সাংস্কৃতিক দাস। আফ্রিকান নেতা, জোমো কেনিয়া্ট্রা বলেছেন £ প্রেমের অবতাররূপে 
্বষ্টান ফাদারেরা এসে আমাদের হাতে পবিত্র বাইবেল ধরিয়ে দিয়ে বল্লেন, তোমরা 
চোখ বুজে শ্বশুর শরণ নাও। আমরা ভক্তিতে চোখ বুজে রইলাম। যখন চোখ 
খুললাম তখন দেখি আমাদের হাতে শুধু বাইবেলটা আর ওদের দখলে গোটা 
দেশ। ভারতবর্ষে ও বহু হিন্দুবাড়ীতে যীন্ুর মূর্তি, ছবি থাকে। বীশুর জন্মদিনে বু 
হিন্দু নরনারী মিছিলে অংশগ্রহণ করে নিজেদের ধন্য মনে করে। খ্রীষ্টান স্কুলে 
ছেলেমেয়েকে ভর্তি করতে পারলে গৌরববোধ করে। এইসব বিদ্যালয়ের পঠন 
পাঠন শৃংখলার প্রশংসা হয়। বড় চক্রাস্তের উপাদানগুলিকে আপাতশুত্র রাখতেই 
হয়। সতী নারীদের তুলনায় বহু কবগার্লের মুখে অতিরিক্ত সারল্য এবং পবিভ্রতার 
ভাব থাকে। যেমন যে কোন ভদ্রলোকের তুলনায় ক্রিমিনালদের বডি থাকে ভীষণ 
ফিট্‌। সাধু সন্াসীদের যে কোন সংগঠনের তুলনায় স্মাগলিং র্যাটেকের সদস্যদের 
ডিসি্লিন আনুগত্যু অনেক বেশি। খুষ্টানরাও নানা বাহ্যিক আর্কবণে জন্য সমাজকে 
প্রভাবিত করে। ধীরে ধীরে তাদের ধর্মাস্তরিত করে। খৃষ্টানদের সংখ্যা যেখানে যে 
পরিমাণে বাড়তে থাকে সঙ্গে সঙ্গে সেইসব রাজ্যে বাড়তে থাকে বিচ্ছিন্নতা এবং 
সন্ত্রাস। মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, অরুণাচল, ত্রিপুরায় যা দেখা যাচ্ছে। 
বিদেশ থেকে এদের এই: কাজের জন্য আসে কোটি কোটি ডলার। 
সেবা-চিকিৎসা-শিক্ষাখাতে এই টাকা ব্যয়.করা হয়। রাজনৈতিক দলের নেতাদের 
প্রভাবিত করার জন্য টাকা দেওয়া হয়। যাতে.এদের রাষ্ট্রবিরোধী কাজে কোন বাধা 
না আসে। লক্ষ্যণীয় এ পর্যস্ত কোন বাধা আসেনি। সাহিত্য নাটক, যাত্রা, সিনেমা, 
দূরদর্শন, সংবাদপত্রে এ টাকার একটি বড় অংশ যায়। খৃষ্টানদের একাধিক আন্তর্জাতিক 


৬ . ক্রশ-বাইবেলের অন্তরালে 


টে চো তারি বালে উর সারে 
প্রভাবিত'করে -ৃষ্টান সাল্লাজ্যবাদের অনুকূলে সৃহায়তা আদায়'করে। ভারতেও 
দেখা যায় রামকৃষ্ণ মিশন'কিম্বা ভারত -সেবাশ্রীম সংঘের পক্ষে যেকোন সরকারী 
কাজ করানোটা যতটাক্ঠিন খৃষ্টান মিশনায়ীদের পক্ষে সে কাজ ততটাই সইজ। 
বীশুর অপার মহিমা'আর দমন খৃষ্টান ফাদার মীদারদের কল্যাণে গোটা উত্তর 
পূর্বাঞ্চল আজ আগ্নে়গিরি। মিজোবামের খৃষ্টান লালডেঙা প্রকৃতপক্ষে ভীরত 
সরকারের সঙ্গে যুজ ঘোষণা করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধীকে মিলিটারী নামিয়ে 
মিজোরামকে দিয়নত্রণে আনতে হয়।'অবারা হবারগ্জীত কথা; কিন্তু সত্যি! ৮৯-এর 
নির্বাচনে রাজীর গান্ধী মিজোরামে গিয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন শুষ্টান রাজ্য করার 
জন্য আপনারা কংঘ্রেসকে ভোট দিন! অন্যদল এ মন্তব্যের প্রতিবাদ করেনি। 

মিজোরামে অবৃষ্টান মানে হিন্দুর খন তখন লাঞ্ছিত নিহত হয়। খৃষ্টানদের সংখ্যা 
বেশী হবার অনাই গত রাজ্য হল। তাতেও নেরা সন্তষ্ঠ নয়;তারা পৃথক রাষ্ট্র 
চায়। লশ্ডমে বসে খৃষ্টান নাগা নেতা মুইভা বিচ্ছিন্তাবাদ আন্দোলন চালিয়ে 
যাচ্ছে। তরাই অঞ্চলটি খৃষ্টানদের করার জন্য এরদার কংগ্রেস সম্পীদক দার্জিলিংয়ের 
থিয়োডর ম্নিনন আমেরিকায় বসে কাজ চালিয়ে মাচ্ছেন। ত্রিপুরার টি. এন.ভি. 
নেতা বিজয় রাংখেল যিনি হাজার হাজার বাঙাশ্রী হিন্দুকে হত্যা করেছেন, 'তিনিও 
একজন ্্ষটান। এখন 'তিনি ত্রিপুরায় পরায় ক্যাবিনেট মৃ্্ীর মর্যাদায় প্রতিষ্িত। 
এঁর হেড কোয়ার্টার ছিল বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের শিলুং পর্বতমালায়। 
এদের পরিকল্পনা উত্তর পূর্বাঞ্চলকে একটি খরষ্টভূমিতে রাপাস্ডরিত করা। এদের 
প্রভাব প্রতিপত্তি এবং আত্মবিশ্বাস এত গভীর যে এই রাষ্ট্রের নামাকরণ পর্যন্ত 
হয়ে গেছো ঈমস্ত হিল এরিয়া নিয়ে যেবাষট্র হবে তারংনাম মিউ ইংল্যাড। এ 
পরিকল্পনা রচিত হয়েছে ১৯৫৩ সালে। যাঁরা একথা দেশকে জানাবেন তীরা টাকার 
বিনিময়ে “রাজীর রাজা যীশু” কিন্থা-“মহিমমী টেরেসা” গ্রন্থ লিখে. বিদেশ, 
ভ্রমণের সুযোগ নিচ্ছেন। আর এই রাজাশুলি কার্ধ্তঃ ভারত থেকে প্রায় পৃথক, 
হয়ে যাচ্ছে। আইজল, ফোহিমা কিন্বাডিমাপুরে ধছ মানুষ গল্প করতে রুরতে 
নিষ্থিধায় বলেন আমাদেরগু একবার ইন্ডিয়ায় যেতৈ হবে। মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ডের 














সন 





ভা জো সক বীর 
বাজনার সঙ্গে তারা মূর্তির সামনে নাচছিল। কি কারণে সেই ফাদার ওখান দিয়ে 
ব্রেন টি ০১০৬৪০৬ মেরে ফেলে 





পর্যযস্ত সম্প্রসারিত এখনই এই স সম্পরসারণরাদটি, সম্পর্কে পর 


৮ ক্রশ-বাইবেলের অন্তরালে : 

প্রতিরোধে না নামলে একদিন এরজন্য অনেক মূল্য দিতে হবে। দান, সেবা এবং 
চিকিৎসার নামে এরা সোজাসুজি ধর্মাস্তর করে। গ্রামের দরিদ্র অজ্র হিন্দুদের বড় 
অংশটা সরকারী পরিভাষায় তফশিলী আদিবাসী । জাতপাতের রাজনীতিওয়ালাদের 
কাছে তোটের খাদ্য। পিছিয়ে পড়া মানুষদের কল্যাণকামী মাননীয় কাশীরাম যাদের 
নিত্য আহ্বান জানাচ্ছেন. ধর্মাস্তরিত হবার জন্য। খৃষ্টান ধর্মের প্রচারকেরা, 
গম দুধ-জামাকাপড় ইত্যাদির বিনিময়ে দুর্বল করে তাদের খৃষ্টান করে। অভিলাষকে 
মলিভার, গণেশকে গোমেশ, কে্টকে কষ্টা, পটলকে রূপান্তরিত করা হয় পিটারে। 
এই পিটার, কষ্টা, গোমেশ, অলিভারদের সংখ্যা বাড়লেই নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, 
ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ু। অর্থাৎ দেশকে খণ্ড খণ্ড করার আসল কাজ। দেশের সাংবাদিক, 
বুদ্ধিজীবি, রাজনৈতিক নেতারা এ বিষয়ে শুধু নির্বাক থাকে না। এদের বিরুদ্ধে 
আইন পাশের চেষ্টা হলে এরা বাধা দেয়। ১৯৭৮ সালে জনতা সরকারের আমলে 
পার্লামেন্টে একটি বিল আসে। ওমপ্রকাশ ত্যাগী বিলটি উত্থাপন করেন। ধর্মীয় 
স্বাধীনতার .বিল। বিলের মোদ্দা কথাটা ছিল প্রলোভন কিম্বা অত্যাচারে কেউ 
কাউকে ধর্মান্তরিত করতে পারবে. না। ্রীীয় সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট টেরেসার 
আসল রূপটি দেখিয়ে দিল এই বিল। রাস্তায় মিছিল করে বিক্ষোভ দেখাল 
্ীষ্টানেরা। টেরেসা প্রধানমন্ত্রী মোরারজীভাইকে ধমক দিয়ে এলেন। এই বিল 
পাশ করলে আপনাকে নরক দর্শন করতে হবে। আর জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ সকলকে 
একত্রিত করে মোরারজ্ী সরকারের পতন ঘটিয়ে দিলেন। এই নোংরা খ্রীষ্টান 
রাজনীতির কথা সাহস করে অন্যপক্ষও বলতে পারলেন না। আনেকেই অর্থানকুল্য 
না পেলেও ভয় পেলেন টেরেসার 'ইমেজকে। ভারতে খ্রীষ্টধর্মের গতি প্রায় রুদ্ধ 
হয়ে গিয়েছিল। টেরেসা নতুন গতি দিয়েছেন তাতো ্ীষ্টান আন্তর্জাতিক চেইন 
টেরেসাকে নোবেল পুরস্কার দিয়েছে প্রকৃত কারণ না জেনে মুক্তকচ্ছ হয়ে গেল 
অধিকাংশ মানুষ। ভারত সরকার ভারতরত্ব দিয়ে নিজের কিনে নিজেই পেরেক 
মেরে দিয়েছেন। সর্বনাশকে সাজিয়ে দিয়েছেন গৌরবরূপে। সংবাদজগতের মুখ 
একই কারণে বাঁধা। ডলারের কৃতজ্ঞতা বিভিন্ন ফাউত্তেশনের দৌলতে বিদেশ শ্রমণ 
তো ছিল এবং আছে। এছাড়া আছে আছে আগে থেকে জননী টেরেসা, মা, মাদার 








৮ ক্রশ-বাইবেলের অন্তরালে 

প্রতিরোধে না নামলে একদিন এরজন্য নেক মূল্য দিতে হবে। দান, সেবা এবং 
চিকিৎসার নামে এরা সোজাসুজি ধ্মাস্তর করে। শ্রামের দরিদ্র অজ্ঞ হিন্দুদের বড় 
অংশটা সরকারী পরিভাষায় তফশিলী আদিবাসী । জাতপাতের রাজনীতিওয়ালাদের 
কাছে ভোটের খাদ্য। পিছিয়ে পড়া মানুষদের কল্যাণকামী মাননীয় কীশীরাম যাদের 
নিত্য আহ্বান জানাচ্ছেন. ধর্মাস্তরিত হুবার জন্য। খৃষ্টান ধর্মের প্রচারকেরা 
গম দুধ-জামাকাপড় ইত্যাদির বিনিময়ে দুর্বল করে তাদের খৃষ্টান করে। অভিলাষকে 
মলিভার, গণেশকে গোমেশ, কেস্টকে কষ্টা, পটলকে রূপান্তরিত করা হয় পিটারে। 
এই পিটার, কষ্টা, গোমেশ, অলিভারদের সংখ্যা বাড়লেই নাগাল্যা্ড, মিজোরাম, 
ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড। অর্থাৎ দেশকে খণ্ড খণ্ড করার আসল কাজ। দেশের সাংবাদিক, 
বুদ্ধিজীবি, রাজনৈতিক নেতারা এ বিষয়ে শুধু নির্বাক থাকে না। এদের বিরুদ্ধে 
আইন পাশের চেষ্টা হলে এরা বাধা দেয়। ১৯৭৮ সালে জনতা সরকারের আমলে 
পার্লামেন্টে একটি বিল' আসে। ওমপ্রকাশ ত্যাগী বিলটি উত্থাপন করেন। ধর্মীয় 
স্বাধীনতার বিল। বিলের মোদ্দা কথাটা ছিল প্রলোভন কিম্বা অত্যাচারে কেউ 
কাউকে ধর্মস্তিরিত করতে পারবে না। স্রষ্ীয় সাম্রাজ্যবাদের এঞ্জেন্ট টেরেসার 
আসল রূপটি দেখিয়ে দিল এই বিল। রাস্তায় মিছিল করে বিক্ষোভ দেখাল 
ীষ্টানেরা। টেরেসা প্রধানমন্ত্রী মোরারজীভাইকে ধমক দিয়ে এলেন। এই বিল 
পাশ করলে আপনাকে নরক দর্শন করতে হবে। আর জর্জ ফার্ণাণ্ডে সকলকে 
একব্রিত করে মোরারজী সরকারের পতন ঘটিয়ে দিলেন। এই নোংরা স্রীষ্টান 
রাজনীতির কথা সাহস করে অন্যপক্ষও বলতে পারলেন না। অনেকেই অর্থানুকল্য 
না পেলেও ভয় পেলেন টেরেসার 'ইমেজকে। ভারতে খ্রীষ্টধর্মের গতি প্রায় রুদ্ধ 
হয়ে গিয়েছিল। টেরেসা নতুন গতি দিয়েছেন তাতে) সরীষ্টান আন্তর্জাতিক চেইন 
'টেরেসাকে নোবেল পুরস্কার দিয়েছে। প্রকৃত কারণ না জেনে মুক্তকচ্ছ হয়ে গেল 
অধিকাংশ মানুষ। ভারত সরকার ভারতরত্ দিয়ে নিজের কফিনে নিজেই পেরেক 
মেরে দিয়েছেন। সর্বাশকে সাজিয়ে দিয়েছেন গৌরবরূপে। সংবাদজগতের মুখ 
একই কারণে বীধা। ডলারের কৃতজ্ঞতা বিভিন্ন ফাউণ্ডেশনের দৌলতে বিদেশ ভ্রমণ 
তো ছিল এবং আছে। এছাড়া আছে আছে আগে থেকে জননী টেরেসী, মা, মাদার 








ফেরা বনি হারা জন ধার 
চল সে কা যা 






নর নয নে রসিক লব পরলে কো 
উন্তরনেই। এবার মৃত্যুপর্ব থেকে জনমদূত্রে আসা যেতে গর্টীর। হী 
ছিলেন যোসেফের বাখীদ্তা। বিষাহের'আগে শরীর সম্পর্কের খবারাই মেরী সম্তানবরতী, 
হলেন? খুরু সরলভাষায় বীশু: রোধ সমান: বা কুমারী মায় জস্তান। এতে 
অবশ্যই হীটর কোন হাত নেই,'অপরাধও দেই। রি খুটামরা মহিমার্বাড়ারার। 
জন্য, রা 45787 ছা পপ ঘোতরসফ. 





পর পি 
হি 








পা 
টুরো ৭ টি করতে পারেন তাহুলে ইহকেও তেরে নাগ 





বছঘছর ধরে লা্িত হয়েছে পৃষ্টা সমাজে মা দুশো বছর আগে এই:ধারথাঁ 
পান্টেছে। তাহলে ধাইবেলে নতুন করে 'জোখা উচিত বে সদাপ্রতু দুদিক থেকে: 
দুখানা হাড় নিয়েছিটগিন'অথবা এটি আর একটি গুল অর্থাৎ গুল এবং গা মাত্র 
্‌ কী ফল খাওয়ার যে ঘটনাটি যাইবেলের মধ্যে তা খুবই অর্থবহ। 
জান হওয়া মানেইটকতবৃদ্ধির প্রয়োগ। খৃষ্টানয়া যেটা চা না। কোন সৈমের্টিক. 
ধী়গোষ্ঠীই চায় গা বাইবেলের ঈশ্বরও চাননি তীর সৃষ্ট মানুষ জ্ঞানলাভ করুক। 
্রগদ্যানের টি রা সেই 








ই ফলধধলে মরে. যাবে। আমি বলছি। তোমীদের কিছু হবে-নী,, 
পা 








হাতা বিবেক বা পে 
1 ষ্ঠ আলোচনার আধ্রহী নন, কারণ তাতে জান বৈ এ৭ং । 
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লরি 
সাল্গাজ্যরাদ ব্যতীত কিছুই নয়। তাই আদম এবং ই্‌জানবৃক্ষের ফল শবাওয়া 
সদা কু্ধ হয়ে গেলেন। সাপকে: তিনি অধিক. শীপরস্ত করলেন। 'ইভ্‌কে 

বলেন, আমি তোমার গর্ত বৃ্ধিকরলাম, তুমি পর নায় স্তন শ্সব 
করবে।'আদমকে বললেন, তুমি আয়ার কথা শোষনি, ই সু 





অতি বপর কত ভোলে দি সেট লাম এব যা আমে 
ধর্মের কাছাকাছি নেই। অথচ তাদের ধরেই সুন্দর: তার/পরকাল: 
'মানবতা, ভ্রাতৃত্ব, সমতা শব্দগুলো এরাই ব্যবহার করে: বেশি নিজেদের 
উপসম্পরদায়গুলির সঙ্গেও'যারা সহাবস্থান করতে. পারেনা শিয়্া-শুমির মত 
প্রোে্টান্ট-ক্যাথলিকে লড়াই সর্বজরনবিদিত। এই যে আগ্লাসী আক্রমণাত্মক 
মনোভাব এর উৎসও কিন্ত খৃষ্টানদের নআকরগ্রস্থ বাইবেল এরই ধর্মীয় মতবাদের 
প্রতিষ্ঠাতা প্রেমময় বীশু। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা মনে কর মায়ে আমি পৃথিবীতে 
মিলন ঘটাতে এসেছি। আমি তলোয়ার চালাতে এসেছি। আমি এসেছি বাপের 
সঙ্গে ছেলের, মায়ের সঙ্গে মেয়ের, শাশুড়ীর সঙ্গে পুত্রবধূর বিচ্ছেদ ঘটাতে। 
আমি চাই আপন পরিজনরাই হবে মানুষের শক্র। মার্কের দির্য প্রকাশে বীপ্ু আরো 
স্পষ্ট-ভীষায় বলেছেন ঃ তাকিয়ে-থাকলে স্বর্গরাজ্য আসবেনা । আমি এসেছি 
পৃথিবীতে আগুন দিতে। তোমরা কি ভাবছ আমি এখানে শানতিদিতে এসেছি? না, 
জানি এসেছি বিরোধ সৃষ্টি করতে। মধি লিখিত্র সুসমাচাক্েলেছেন £ চলেবোনা 
আমি পৃথিবীতে স্বস্তি দিতে এসেছি। আমি এসেছি তরবারীদিতে। শেষ ভোজে 
বলেছেন'যার তরবারী নেই সে যেন তার পরিচ্ছদ বিত্রী/ক্লারে তরবারী .কেনে। 
'এইমব উদ্ধৃতির প্রতিটি শব খুরী় প্রস্থ থেকে। ভালো কর 'আবর ্রসথটি পড়, 
লা মনে তার বিচার বিশ্লেষণ করে সত্যকে উপলরিকরা র.এই একার্টিই পথ।, 
প্রচার মহিমায় মুগ্ধ হয়ে যুক্তি বদ দিয়ে শুধু ভক্তি দিয়ে খুচীয় মতবাদকে গ্রহণ 
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করতে িয়েসতা থেকে বিচ হয়েছে পৃথিবীর বহু মানষ। অবশ্য এখন ইউরোপ 

রিঃ নর বহু বিদ্ধ র্যক্রি জ্ানবৃক্ষের ফল খাচ্ছেন। একালে আমবৃক্ষের ফল 
মানে-বেদ-উপনিষদ-গীতা। এগুলো গৃহীত হয়ে মুকধতী কেটে যাচ্ছে, মোহমুক্তি 
ঘটছে, ঘ্টাই তো. উচিত। যারা ভ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত তারা ক্রমশঃ জাজিক্যাল, 
ব্যাশনাল, সত্যসন্ধানী হয়ে উঠবেই। ভূত, প্রেত, ঝাড়কুক, তুকতাক, মন্ত্র পড়ে 
স্পর্শ করে. রোগ সারানো, মরা বাচনো এগুলো অভ্র, অন্ধ কুসংস্কারে আচ্ছম 
মনের ফসল। সভ্য মানুষের কাছে এগুলো ব্যঙ্গের বিষয়। এই কাঙ্জ বীন্ড যে কত 
শতবার করেছেন তা রাইবেল পড়লেই মালুম হয়ে যায়। তাই যুক্তিবাদী পাশ্চাত্য 
বেদাস্তযাদী হয়ে উঠে বাইবেল পরিত্যাগ করবে এটাই স্বাভাবিক! প্রশ্ন জাগছে যে 
ীশুর শরণ না নিলে উদ্ধারের কোন আশা নেই একথা সত্য হলে শু জন্মাবার 
আগের লক্ষ কোটি মানুষের মুক্তিবিধান করবে কে? বীসুর সাক্ষাৎ শিষ্য বারোজনের 
মধ্যে একজন মাত্র ব্রিশটা মুদ্রার লোভে তাঁকে ধরিয়ে দিল আর বাকীরা তাদের 
'মত পরিবর্তন করে যে যেখানে পারল পালিয়ে গিয়ে প্রীণ বাঁচাল। যিনি: তাঁর হাতে 
'তৈরি শিষ্যদের ধরে রাখতে পারলেন না, তার আশ্রয় নিলে পাপমোক্ষণ হবে, 
উদ্ধার হবে একথায় বুদ্ধিমান মানুষ বিশ্বাস করে না। ইত্তরোপপ আমেরিকায় খুটধর্ম 

এবং বাইবেলে অবিশ্বাস ক্রমবর্ধমান দেখে খুষ্ীয় সাম্রাজ্যবাদ সর্বশক্তি নিয়োগ 
' করেছে এশিয়া, আফ্রিকায়। ১৯৭৭ সালে কেন্্রয় মন্ত্রী ধনিকলাল মণ্ডলের রিপোর্টে 
দেখা যাচ্ছে, ইংরেজ পরিচালিত পরাধীন ভারতে যে খৃষ্টান সক্রিয়তা ছিল এখন 
চলছে তার দ্বিপ্তণেরও বেশি। পৃথিবীর এমন কোন খৃষ্টান দেশ নেই যারা ভারতবর্যকে 
ৃষ্টরাজ্য করার জন্য টাকা এবং মিশনারী পাঠায়না। এ ব্যাপারে ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র 
একাকার! সুষ্টয় ষড়যন্ত্রে সরাই সমান অংশীদার। আমেরিকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
এক সাথে কাজ করে হাঙ্গেরী, চেকোষ্লোভাকিয়া, যৃগক্লোভিয়া।৭৭ সালের হিসাবে 
'ভারতে বিদেশী মিশনারীর সংখ্যা ছিল ৩৭৩২, ব্ল্যাক ফাদার কালো বাবা মানে 
স্থানীয় প্রচারক আছে এর চতুণ্তণ। এদের কাজের সুবিধের জন্য এরা ভারতবর্যকে 
১০৭টি ভাগে ভাগ-করে নিয়েছে। এক একটি খৃষ্টান রাষ্ট্রকে তাদের সামর্থ্য 
অনুযায়ী ক্ষেত্র দেওয়া. হয়েছে। তারা টাকা, মিশনারী, ওষুধপত্র, খাদ্য রোমান 
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ক্যাথলিক চারের হিসাব। এরপর আছে খ্রটেন্টন্টদের কাজকর্ম। দুটি গোঠীই 
সমতুল শক্তিসম্প্ন। হাজার হাজার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এরা বড়যান্তরের জালবিস্তার 
কারে চলেছে। শুধু মুখোশটি সেবা,/্দিক্ষা ও ধর্মের। তাই সরল জনগণ এদৈর 
সঠিক উদ্দেশ্য. বুঝতে পারে না। ওর চালাক অর্থাৎ লেখাপড়া জানা মানুষেরা 
এদের কাছাকাছি হতে ভালবাসে এবং'যেতে পাঁরলৈ বেশ আখ্ধপ্রসাদ লাভ করে: 
এদের কাছে পেয়ে ্রীষ্টানদের পক্ষেছিনুসমাজের ধবংসসাধনে সুবিধাস্টুয়। কারণ 
খৃষ্টানদের কাজ হলো এদের অতীতকে খুণিত করে তুলে হিনট্ব থেকে সরিয়ে 
আনা। বিবেকানন্দ পুরো পরিস্থিতি উপলব্ধি করে বলে গেছেন, খৃষ্টান শিশুদের 
হাসাংধেকে লৈখানোহ হিয়া নীগা এক পৃথিবীতেই াবঙ্জুশিয়তা? 
ৃণা করতে শেখানো হয়। মিশারীযা আমাদের দেশে আর 
আমাদের ধর্ম ও সমস্ত কিছুকে ঘৃণা: তিরক্কার করতো সারা মন্দির 
গিয়ে বলে য়ে সাকারবাদীর দল তোমরা নরকে যাবে! কিছু তারা ভরতে 
মুসলমানদের ক্ষাছে-যেতে সাহস:করে নাণতাহলে তরকীররী বেরি 
দা ০.৫ 












গা নায় হিপ ভিডিও দেখানোহয প্‌ রন 





ধর্ম। হাতির শুঁড় হলো দেবতা, রত কী লো হী জর 
আদিবাসীদের মত নাটগান হল্লাকে বলা হয় ধর্ম। আশ্চর্যের কথাঃ্ইসব অনুষ্ঠানে 
বহু হিন্দু ছাত্রছাত্রী থাকে। তবে তারা বেশিদিন হিন্দু থাকতে গ্গীরে না।তাই 
বিবেকাদন্দ এদের সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন এধং ধর্মাস্তর সম্বপ্ে বিশেষভাবৈ 
হিন্দুদের বলেছেন £ হিন্দুরসমাজ থেকে একজন চলে'যাবার অর্থ একজন শক্ত সৃষ্টি 
হওয়া । মিশনারীদের কথায়: কর্ণপাত করো না। এটা খুবই'স্বাভাবিক যে তারা 
কার করবে। রুটির ্শ্ন'এলে কেনা করে? এসব কথার প্রত্যেকটি শব্দ 
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বিবেকামলের ভার রচনাবলীয় বিক্রয় সখ্যা কম/নয়) বছ বাড়ীরকআলমারীতে. 
সাজাল্দো আছে। বিশেষ করে ব্রামকৃষণ মিশনের/ডক্ত-শিষ্যদের বাড়ীতে তারা: 
কেউ স্বৈপ্রস্থ উল্টে দেখেল'না$ মিশনের মন্দিরে বাইবেলের শুভর/অংশগুলি-পাঠ 
করা-ছয়। মারাত্মক আশেগুলি আড়াল করা হয়।:এটাই স্বাভাবিক।: পৃথিবীতে 
নিরোধ, পাগল' আর ব্গ্াজানীদের কোন-সমম্যা থাকে-মা।. এদেশের, হিন্দুদের 
একটা বড় অর্শ এই তিনটি বন্তর কম্পাউগু। বুদ্ধিজীবিরা আর! একটি উপাদানে 
সমৃদ্ধ, তার নাম স্বার্থাবেষণ। এর ফলে তারা শক্তকে মিত্র বলেন, ফড়যন্ত্রকারীফে 
বলেন কল্যাণকারী। টেরেসাকে জীবস্ত দেরী প্রতিমার মহিমা দিয়েছেন এরাই। 
ত্রিপুরায় হাজার হাজার হিন্দু নিহত, হয়েছিল উপজাতি খৃষ্টানদের হাতে। যে. 
টির়েসা সেবা এবং সহানুভূতির পশরা নিয়ে আজ মাদাগাস্কার কালআদিসআবাবা 
চলে যান। তিনি ত্রিপুরার 'ব্যাপারে কোন কথা বলেননি। কলেজ স্ট্রীটের এক. 

তরকারী বিক্রেতা বিবাহের জন্য টেরেসা সৃষ্ট নির্মল হৃদয় প্রতিষ্ঠানে, আবেদন 
জানালো, একটি অনাথিনী মেয়ে দিন আমি তাকে সংসারে প্রতিষ্ঠা দিতে চাই।: 
নির্মল হৃদয় থেকে বেরিয়ে এলো একটি কুৎসিত মুখ। উত্তর এলো 'মেয়ে দিতে 
পারি, তোমাকে খৃষ্টান হতে হবে। এ ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত। বুদ্ধিজীবি এবং 
রাজনীতি ব্যবসায়ীদের যে সিশ্তিকেটটি এদেশে আছেখারা মনে কয়েন সব শুভ্ক্কর 
চিস্তার তারাই রক্ষক। মাফিয়া দৌরাত্ের'মত যাদের সব বিষয়ে বিবৃতির দাপাদাপি 
জনগণকে অহা করতে হয় তারা এর্যাপারে কোথায় থাকেন কে জানে! একটি 
স্বাধীন দেশের বুঝে'বসে সেবার নামে খর্মাতর, গোত্রাস্তর, রষটর্গোহ। বিচ্ছিনতাবাদের. 
বুদ্ধিকে ফোঁন-সন্থিত সৃষ্টি করে না। ব্যতিক্রত্রী সাংবাদিক হলধর পটল লিখেছেন; 

সেবার সঙ্গে শর্ত থাকলে সেবার আসল অর্থ থাকে কি' যৃত্যুপথযাত্্ীর সেথা করার 
উদ্দেশ্য যদি হয় মৃত্যুর পর মৃতির সম্পত্তি লুটে নেবার অধিকার তাহলে সেই 
স্বার্থপর সেবাফে আমরা সেবা বলব কিনা। নিশ্চয়ই সবাই বলবেন এটা'সেবার 
নাম, রর 





১৬ ক্রশ-বাইবেলেরঅন্তরালে, 

শাখাগুলি ধর্মাস্তরকরণের কাজেই যুক্ত অর্থাৎ আর্ত মানুষকে সেবা দিয়ে ভুলিয়ে: 
ঘষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করাই মুল উদ্দেশ্য। মাদার টেরেসা জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে 
জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। মীম স্বাধীনতার বিল যন লোকসভায় ১৯৭৮এ 
এসেছিল এই মাদার টেরেসা তার প্রতিরাদে বলেছিলেন, “ইচ্ছামত ধর্ম পরিবর্তন, 
না করতে পারলে তার কোন স্বাধীনতাই থাকে না।” তথৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী 
দেশাই মাদারকে চিঞ্জিদিয়ে বলেছিলেন, ধর্ম পরিবর্তন ও সেবা একসঙ্গে চ্গতে 
পারে না?” সুতরাং মাদার টেরেসা চাঙগীন খৃষ্টান ধরীয় প্রতিষ্টান,.সেবা প্রতিষ্ঠান 
নয়। সেবিকার আড়ালে পরিবার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বাধাদানকরীণী ও ধর্মাস্তরকরণে 
বিশেষ আগ্রহী এই মাদার টের়েসা, কেনা জানে এই ভারতের অধিবাসীদের খুষ্টার 
ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য. কোটি কোর্ট টাকা আসে, সেই টাকা দিয়ে মিশনারী সত 
কলেজ, চিকিৎসালয়, ার্চ গড়ে ওঠে! আর যারা আমাদের ধর্মের লোকগুলোিক 
দারিদ্রের সুযোগে ধর্মস্তরী করতে যায়তাঁদের আমরা ফাদার মাদার বলি ।আনমাটর 
নাটকে সাহিত্যে অনেক ফাদার মাদার ভগবানের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে থাকেন 
না্যকারেরা এধরণের ঈশ্বর প্রেরিত ফাদার মাদারদের চর সৃষ্টির জন্য 
থেকে. গোপনে অর্থ বা'খাতির. পেয়ে থাকেন। ফলে জাতিক্লোহ, ধর্মদ্রোহক্জার 
দেশদ্রোহ সেবার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। খৃষ্টানেরা আগে বাষ্্দেল, ঠিকত্তার 
পিছনেই বন্দুক ও বেয়নেট পাঠায়। এটাই খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র। দেঁটা 
আফ্রিকাতেও: যেমন সত্যি. তেমনি সতা ভারতেও” সামান্য খুনরাহৃত্তি হলে 
বিশিষ্ট বদধিজীরির এই ইলিতপ্রণিধানযোগ্য। এটাই খষ্টাদের প্রকৃতি রূপ এনে, 
ূ্বদূরীরা থাকত, বোস্েটে জলদস্যুদের সঙ্গে। দিমেমার, ওলন্দাজ; পর্তুগীজ দস্যু 
সব। সঙ্গে থাকত পাদ্রীর হল। নদীর্তে ঘুরে বেরিয়ে ছুট করত সম্জাদ, নারীর 
সন্মান। হাত্রের মধ্যে ফুটো করে বেত ঢুকিয়ে হাজারে হাজারে যুবক যুককী, বালক' 
বালিকা নিয়ে চলে যেত জাহাজের খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে। লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার 
করত ক্রীতদাসরূপে এদের বন্দরে বন্দরে বিক্রী করে। পান্্ীদের কাজ ছিল এদের 
বাইবেলের বয়েত শুনিয়ে মাথায় জর্ডনের জল বলে যে ঝোন জল ছিটিয়ে তাদের 
ৃষ্টান করা। জানি বিশ্বাস হবে না। সত্যকে গ্রহণ করতে গেলে যে আত্মশক্জির 
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দরকার তা এদেশের অনেক মানুষেরই নেই। ইতিহাস পড়ার যাদের উৎসাহ নেই, 
তারা ইতিহাস আশ্রিত তিনটি উপন্যাস পড়ে নিতে পারেন। তারাশঙ্কর 
বন্যোপাধ্যায়ের__রাধা, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের__পদসঞ্চার, নীহাররঞ্জন গুপ্তের 
_অস্তি ভাগীরথী তীরে। উপন্যাস হলেও এগুলো সত্যের কাছাকাছি। পড়লে 
রোঝা যাবে অতীতে এবং বর্তমানে খৃষ্টান চরিত্র একটুও পরিবর্তিত হয়নি। পদ্ধতি 
প্রকরণ বদল হয়েছে মাব্র। আগে ছিল বর্বরতা এখস স্থান গ্রহণ সৃক্ষ্ৰতা। যার 
কার্ষ্কারীতা অমোঘ, কিন্তু হাঙরের কামড়ের মত আক্রাস্ত প্রথমে বুঝতেই পারবে 
না। ফ্রালিস জেভিয়ার 'যাকে সেন্ট জেভিয়ার বলা হয়, গণ্য করা হয় খৃষ্টান 
সম্তরূপে। ত্বার আত্মজীবনীতে আছে, আমি গোয়ায় খৃষ্টান ধর্মের প্রচার করতাম। 
যারা খৃষ্টান হতে অস্বীকার করত তাদের ঘরে ঢুকিয়ে শিকল তুলে দিয়ে আগুন 
লাগিয়ে দিতাম। শিশু নারীর মৃত্যুভীতিযুক্ত কান্না আমার কানে বীণার সুরের মত 
মনে হত। ইনি খৃষ্টান সাধু। এই সাধু একদিন কন্যাকুমারিকায় একটি রকে পায়চারী 
করেছিলেন। যে রকে বিবেকানন্দ মাঝে মাঝে ধ্যান করতেন এবং যেখানে বসে 
সিদ্াত্ত নিয়েছিলেন এবার কেন্দ্র ভারতবর্ধ। ১৯৬২ সালে হঠাৎ হঠাৎ খৃষ্টানেরা 
এ রকে একটা ক্রস পুঁতে দিয়ে ঘোষণা করে দিল এর নাম সেন্ট জেভিয়ার 
স্কোয়ার। পরে যেখানে বিবেকানন্দ কেন্দ্র নামে বিশাল প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। 
্বষ্টানেরা এখানে নানাভাবে উৎপাত করে চলেছে। একদল দাবি করছে এ স্থানটা 
কন্যাকুমারী নয় হবে কান্লিমেরী। কাছেই নীলাককলে একটা ভাঙা মন্দির ছিল, সেটা 
রাতারাতি গীর্জায় পরিণত করে দিল স্রীষ্টানেরা। রীতিমত সংঘর্ষের. মধ্যে দিয়ে 
সেটা হিন্দুরা উদ্ধার করেছিল। ১৯৬৪ সালে.এক পোপ এসেছিলেন ভারতে।, 
পোপের হাতে স্ীষ্টান হওয়াটা খুব গৌরবের এই ধারণা দিয়ে বহ হিন্দুকে ধর্মান্তরিত 
করার কথা ছিল। এখনতো হিন্দুরাও সচেতন, তারা পোপ এলে বিক্ষোভ দেখাবার 
সিদ্ধান্ত নিল বোম্বাইয়ে। এতে বেশ অস্বস্তি বোধ করলেন বোম্বেরকার্ডিন্যাল। 
বিক্ষোভকারীদের নেতার কাছে গিয়ে তিনি বললেন, অনুষ্রহ করে আপনারা বিক্ষোভ 
দেখাবেন না, এতবড় একজন ধর্মীয় নেতা ভারতে আসছেন, বিক্ষোভ দেখানো 
শোভন হবে না। বিক্ষুব্ধ নেতাটি বললেন ঠিক আছে, কিন্তু আমরা তো ঘোষণা 
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করে দিয়েছি, জনে জনে বারণ করা সম্ভব নয়। আপনি সংবাদপত্রে একটা বিবৃতি 
দিয়ে দিন, বলুন ধর্ম সবই সমান, অতএব স্বীষ্টান ধর্মের নেতা পৌপকে আপনারা. 
বিক্ষোভ দেখাবেন না। কার্ডিন্যাল বললেন, তা'কি করে হয়। ধরুন আমি সাবান 
বিক্রী করতে এসেছি, আমি যদি বলি আমার সাবান অন্যদের সাবানের 'মতই 
কার্যকরী তাহলে আমার সাবান লোকে কিনবে কেন? এর অর্থ টান ধর্ম ধর্ম নয়, 
বিক্রয় এবং রপ্তানীযোগ্য বস্ত। এগ্ডলো যারা প্রচার করে সেই পান্রী-নানেরা 
ধর্মপ্রচারক নন সেলসম্যান মাত্র। এ ঘটনা অনেকেই জানেন কিন্তু এর নির্গলিতার্থ 
বুঝতে পারেন'না। দীর্ঘদিনের মানদিক দাসত্ব বহু মানুষকে প্রায় পশুতৈ পরিণত 
করে দিয়েছে। পশুর সঙ্গে মানুষের বিশেষ পার্থক্য নেই। য শ্যতি স পশু। যে 
শুধু দেখতে পায় ভাবতে পারে না সেই পশু। তবু পশুদের একটা টুন্টিউশন 
থাকে, অনুভূতি থাকে, যা দিয়ে সে অনেক বিপদ' আগে থেকে বুঝতে পারে দস 
মানসিকতায় আচ্ছন মানুষদের না থাকে স্ব না প্রজ্ঞা। নিজে নিজে তো জয়ই 
কেউ বুঝিয়ে দিলেও বুঝতে পারে না। যে বোঝায় আক্রমণ করে তাকেই। ২ ৯ 
সালে মহামান্য পোপ জন পল ভারত ভ্রমণে এলেন। তখন ভারতে প্রধান 
রাজীব গান্ধী বীর স্ত্রী সোনিয়া ক্র ক্যাথলিক স্রষ্টান। ইলাস্ট্েটেড উইঞ্কলি, 
অর্গানাইজারের মত দায়িত্বশীল পত্রিকায় লেখা হয়েছে বিবাহের সময় সোনিয়া 
রাজীবকেও ব্যাপ্টাইজ করিয়ে নাম রেখেছিল রবার্তো। এদের ছেলেমেয়েদের 
নিরাপত্তার জন্য ভর্তি করা হলো রাশিয়ার একটি অর্থডক্স চার্চ পরিচালিত স্কুলে। 
যেখানে স্বীষ্টান ছাড়া ভর্তি করা হয় না। এ ঘটনাও সংবাদপত্রে, এসেছে কিন্তু 
তলিয়ে দেখেলি অনেকেই দেখলেও বিশ্বস্ত হয়েছে কপালে তিলক দেখে, হিন্দু 
পদ্ধীতিতে শেষকৃত্য দেখে। এগুলো যে পলিটিক্যাল শো অনেকে ধর্রতেই পারেনি। 
জনতার নিরুদ্ধিতা এবং নিজেদের ক্ষমতার শীর্ষে থাকার সূষোগ্ নিয়েছেন এরা 

পুরোপুরি। আশ্ের কথায় আসা যাক। হিন্দুদের ধর্মাস্তরিত করার এবং ভারতবর্ষে 
ৃষ্টানধর্মের অনুকূলে আবহাওয়া নির্মাণের জন্য এদের আমন্ত্রণে পোপ এলেন।, 
ধর্মীয় নেতারূপে নয় রাষ্প্রধানরাপে।, পোপ রাষ্ট্রপ্রধান ভ্যাটিকান সিটির। যার: 
অয়িতন মাত্র ১৯০ একর। জনসংখ্যা ১২ হাজীর। ভ্যাটিক্যান ক্যাথলিক গীর্জার 
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বর্গের দ্বার নব 
প্রচার করলেন: প্রেম এবং বিশ্বাসের বাণী। কিন্তু নিজে ঘুরলেন বুলেট প্রচ্ফ 
গাড়ীতে। গড তাকে সেভ করবেন এ বিশ্বাস তার নেই। কাদের ভয়ে তিনি ভীত 
একথাও অনেকের অজ্ঞাত তার ভয় হিনদুস্থানের হিন্দুকে নয়, প্রোটেষটান্টখুষটানকে। 

তারা সুযোগ গেলেই মারবে। এখানে সরকারী খরচে তিনি দিল্লী, কলকাতা, শিলং, 
কোহিমা দাপিয়ে বেড়িয়ে গেলেন, রিস্তু নিজের খরচেও তার সাহস নেই গুনে 
যাবার। যে কোন সময় আক্রান্ত হাতে পারেন, ্রাণস্ত হতে পারে। বিচিত্র ছাগলের, 
দেশ এই ভারতবর্ষ। বিহারী এস্লমান যারা বাংলাদেশে ছিল, তাদের পাকিস্থান 
ফেরৎ নিল না। বাংলাদেশ রাখতে চাইল না, তারা চলে এল ভারতে । পোপকে' 
কোন শৃষ্টান রাষ্ট্র আমন্ত্রণ জানায় না। গেলে সংবাদপবে সংবাদ হয় না। এখানে 
এগারো কোটি টাকা ব্যয়ে রাজকীয় অভ্যর্থনা। অনেকের ধারণা এটাই দার্য। এটা 
যে আত্মহত্যার রাস্তা, এতে যে অন্যান্য আগ্রাসী শক্তিরা উৎসাহ নিয়ে ভারত 
ধ্বংসে এগিয়ে আসবে এটা তারা বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে না আরও অনেক 
কিছু। যেমন ভারতবর্ষে একটা ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে যেন হিন্দুসমাজের মত 
বিভেদ অস্পৃশ্যতা অন্য.কোন সমাজে নেই। হিন্দুদমাজে এগুলো ছিল আছে এবং 
এর বিরুদ্ধ ধারাটিও চিরকাল সক্রিয়। ছুৎমার্গ অস্পৃশ্যতাকে ঘৃণা করেন প্রতিটি. 
যুক্তিবাদী হিন্দু এ নিয়ে বহু পরিবারে পিতাপুত্রে বিরোধ দৃষ্টহয়। অবশ্য প্রাণঘাতী 
হয় না কখনো। অন্য সমাজে বিভেদ হয় প্রাণঘাতী, জাতিগত সংর্ঘব চলে বছ. 
বছর ধরে। খুষ্টান সমাজে এটা এতিহ্য। ব্যাথলিক- প্রোটেস্টযন্টরা বিভিন্ন দেশে 
চিরকাল পরম্পরে লড়ে যাচ্ছে। উত্তর আযার্ল্াণ্ডে এরা রোজ দাঙ্গা রে। ক্যাথলিকরা 
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সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। তারা বেশিরভাগ বেকার। যেখানে যাদের শক্তি 
বেশী সেখানেই তারা অন্যদের অত্যাচার করে। বৃটেনে যোগ্যতা যতই থাক একজন 
ক্যাথলিক কখনও প্রধানমন্ত্রী হতে পারে না। এরা ছাড়া অনেক সম্প্রদায় আছে 
খুষ্টানদের। যেমন প্রেসবিটারিয়ান “কানাডিয়ান মিশন”, সেভেন ডে এ্যাডভেশ্টিষ্ট 
বিহোবা উইটনেস, পেন্টাকষ্টু এরা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। এরা কিন্তু 
সবাই শ্রষ্টান। সবার মুখে শাস্তি প্রেমের সুললিত বাণী, পবিত্র ক্রশ এবং জোব্বার 
আড়ালে শানিত খ্গা। যা সম্মিলিত ভাবে ব্যবহাত হবে অন্যদের প্রতি এবং 
নিজেদের মধ্যেও। ভারতে খ্রীষ্টান সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য তারা সবাই হাত 
ধরাধরি. করে এগিয়ে চলেছে ।.১৯৫০ সালে রাষ্ট্রসংঘের ভারতীয় সদস্য ফাদার 
'জে. ডিসুজা বলেছিলেন, খৃষ্টান মিশনারীদের এখন ভারতে বিশাল সভ্ভাবনা দেখা 
দিয়েছে। যা বৃটিশ আমলে হয়নি, ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থায় তা সম্ভব হবে। 
ওয়ার্ড চার্চেস কাউন্সিল এবং তাদের বেনামী শাখাগুলো ১৯৬ সালে এশিয়ায় 
দাঙ্গা, বিদ্রোহ এবং বিশ্বের ডাক্‌ দেয়। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্থলে তারা একটি 
পুস্তিকা বিলি করে। তাতে পরিষ্কার আহবান জানানো হয়েছে অনুনতত এবং জনজাতিদের 
ধর্মাস্তরিত সংগঠিত করো। দাঙ্গা, বিপ্লব এবং বিদ্রোহের ডাক দাও। “দি গ্রোথ 
অফ ব্যাপটিস্ট চার্চেস ইন নাগাল্যাণু? ুত্তিকয় খৃষ্টানেরা বলেছে? আমরা সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্ন হতে চাই। যতক্ষণ পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষণ পর্যস্ত এখানকার 
মানুষ সব্র্বতোভাবে স্বাধীন সার্বভৌমত্বের জন্য লড়াই চালিয়ে যাবে। ১৯৮০ 

সালের ১লা জানুয়ারী খৃষ্টান টুডেন্ট লাইব্রেরী থেকে প্রচারিত একটি বুকলেটে 
লেখা হয়েছেঃ নববর্ষের এই প্রথম দিনটিতে কোহিমা আর আইডল, ইম্ষল আর 
গৌহাটি, শিলং আর ইটানগরের চার্চগুলির ঘণ্টাধ্বনির আওয়াজে আওয়াজ মিলিয়ে 
আজকে সগর্বে ঘোষিত হোক আমরা ভারতবাসী-নই। এর পরেও খুঁজতে হবে 
উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী কারা? এর চেয়েও সাংঘাতিক খবর আছে। ্রীষ্টানেরা 
বাংলাদেশে মুসলমানদের হাতে অত্যাচারিত হয়ে হিন্দুর সঙ্গে গড়েছে 
'হনদু-বৌদ্ধপ্রীষ্টান এক্য পরিষদ । আর ভারতে ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে 'ক্যাথলিক 
বিশপ কনফারেন্স অফ ইন্ডিয়া" দেশের গুরুত্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতাদের 
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সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করে একটি সস্থা নির্মাণ করেছে, নাম “এ কমিটি.ফর 
ক্রিশ্ঠান মুসলীম রিলেশনশিপ ইন ইত্িয়া'। এই সংস্থার লক্ষ্য জাতীয় স্তরে 
সহয়োগিতীপূর্বক ভারত অধিকার। জীবনের সকল ক্ষেত্রে এরা হাত মিলিয়ে কাজ 
করে টলেছে। ্বষ্টানদের সমস্ত কাজকর্মটাই ষড়যন্ত্র, দখলদারী আর ব্যভিচার 
যারা অত্যাচারিত হয় তাদের কানা চাপা পড়ে যায় গীর্জার ঘণ্টাধবনিতে। প্রতিবাদের 
আওয়াজ থেমে যায় জেলখানার মত উঁচু পাঁচিলে ধাকা খেয়ে। ্রষটধর্মে সংযমের 
কথা আছে কিন্তু তারজন্য বিজ্ঞানসম্মত কোন পদ্ধতি নেই। যার ফলে যৌন 
ব্যভিচার, বিকৃত বাসনা চরিতার্থ এই জীবনের অঙ্গ। চাকরী দেবার নাম করে বু 
মেয়েকে ভোগের আহুতিরূপে ব্যবহার করা কিম্বা বিদেশে পাচার করার ঘটনা 
মাঝে মাঝে. সংবাদপত্রে আসে। এ বিষয়ে কেরালা বিখ্যাত, কারণ অঞ্চলটি 
সমুত্রের কাছে। নিজেদের দেশ থেকে ্রীষ্টানেরা শুচিতা, আস্থা, পবিত্রতা, সতীত্ব, 
বিশ্বাস অনেকদিন আগেই বিসর্জন দিয়েছে। তাই বিশ্বজুড়ে ্রষ্টান ধর্মের নামে এই 
নোংরা চত্রাস্ত অব্যাহত। কোন মানুষ নিছক কালো তার কোন রিডিমিং ফিচার নেই 
এ যেমন হয় না, তেমনি সব খৃষ্টান এই অন্যায় হাসিমুখে মেনে নিচ্ছেন তা কিন্তু 
সত্য নয়। খৃষ্টানদের পরিচালিত পত্রিকা 47485 অনেকদিন আগে থেকে খুষ্টানদের 
উদ্দেশ্যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে যাচ্ছে। হতে পারে পৃথিবী জুড়ে যে হিন্দুত্বের 
ক্রমবর্ধমান প্রভাব তারজন্যই তাদের সত্য কথনে উৎসাহ। তবু সত্য যেখান 
থেকেই উচ্চারিত হোক তা প্রশংসা ও অনুসরণযোগ্য। 474: লিখেছে খৃষ্টান 
জগতে সবর পারিবারিক জীবনে ভাঙ্গন ধরেছে। বিবাহ বিচ্ছেদ, ধর্মে অবিশ্বাস, 
যৌন ব্যভিচার বাড়ছে। কোন পরিবারকে আর এক্যের বন্ধনে ধরে রাখা যাচ্ছে না। 
মানসিক ব্যাধি, অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে হুহু করে। অবাধ দৈহিক সংসর্গ ৃষ্টান 
দেশে এখন আর কোন ব্যাপারই নয়। অবৈধ সস্তানে ছেয়ে যাচ্ছে সারা শ্রীষ্টান 
দুনিয়া। প্রতি পাঁচজন আমেরিকানদের তিনজন বলে থাকেন বিবাহ। আমার বাবা 
করেনি, ঠাকুর্দা করেনি, আমিও না। হত্যা প্রবণতা কিরকম বাড়ছে তার সম্পর্কে 
১৯৭৩ সালে আনন্দবাজার লিখেছে ঃ বিংশ শতকে যুদ্ধে জড়িয়ে মোট মৃত্যুবরণ 
করে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার মার্কিনী। কিন্তু দেশের মধ্যে পরস্পরে মারামারি করে 


২২. ক্রশ-বাইবেলের অন্তরালে : .. 


মাক লক্ষ ও রাজার আমের! 414 পরি মানের পেব 
তারাও আশঙ্কা করে লিখেছে, শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলিই হয়তো এগিয়ে 
আসছে। যেটা বলে গেছেন ক্যাথলিক জগতের অশেষ শ্রদ্ধেয় সাধু ম্যালাচি। তিনি 
বলেছেন ১৯৯৯ সালটাই হবে সরীষটধর্ের ভূমস ডে অর্থাৎ ধলয় দিন। এতে কিন্ত 
আনন্দের'কিছু নেই। যে কোন অশুভ দর্শন নিজে নিজেই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে 
একথা সত্য কিন্তু যে যতটা পারবে পৃথিবীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে দিয়ে যাবে। বিশেষ 
করে সেই দেশে যেখানে সত্য-মিথ্যা, শুভ-অশুভ একাকার হয়ে আছে ভাবজগতে। 
ভারতে কিভাবে ধর্মাস্তরকরণ চলেছে এখানকার মানুষ তা যেন জেনেও জানতে 
চান না। মধ্যপ্রদেশ ও বিহারের বনবাসী অধ্যুষিত এলাকায় শ্রীরচীন কার্যকলাপ: 
বৃটিশ আমল থেকে সক্রিয়। এইসব অঞ্চলে এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ক্রমাগত 
সরকারকে চাপ দিতে থাকে প্রকৃত 'অবস্থার তদস্তের জন্য। সী্টানদের ভারত 
বিরোধী হিন্দ বিরোধী ষড়যন্ত্রের তথ্যানসন্থানের জন্য ১৯৫৪ সালে বিচারপতি 
ভবানীশক্কর নিয়োগীর নেতৃতে সরকার একটি তদন্ত কমিশন গঠিত করেন। তদদ্ডে 
দেখা, গেল পাদ্রীরা ধ্মীস্তরিত করার জন্য ভয় দেখানো, মারপিট, খুনজখম 
করতেও বসুর করেনি।ষ্ট্রদেহীতাপূ্ণ ভাষণ দিয়েছে যততর। রোরেও কেরি 
নামে একজন পাস্্ী ছোটনাঙগপুরের ধাজি এবং সুখারা গ্রামে বলেছে_কংশ্রেস 

“তব অত্যন্ত খারাপ। খৃষ্টান রাজত্ব হলে তোমরা সবরকম সুযোগ সুরিধা পাবে। 
তোমাদের কাছে সরকারের যে রাজস্ব পাওনা আছে তা দেবৈ না। সরকারের. 
সংরক্ষিত জঙ্গলের সব গাছ কেটে ফেল। সরকারি অফিসার এবং গ্রামবাসীদের 
কেউ আপত্তি জানালে তাদের প্রহার করো। বৈকুষ্টপুর এলাকায় ফোল্জন পাদ্রী 
চরণ শঁরাও এর বাড়ী চড়াও হুয়। সব জিনিষগত্র ভেঙেচুরে ফেলে দেয়। যাবার 
সময় চরণকে বলে যায় ধর্ম পরিবর্তনে বাধা দিলে তোমাদের শেষ রূরে দেওয়া, 
হবে। ভ্রিস্টি নামে একজন পালামৌ মিশনের প্রধান ধর্মাস্তরিত খৃষ্টানদের চালের 
চোরাকারবারীতে পরিণত করলেন। নিয়োশী কমিশনের রিপোর্টে এরকম সহস্র 
ঘটনা আছে। সরকার এদের বিচার করে সাজা দিয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে 
আবার পূর্ণোদ্যমে একই কাজ করে যাচ্ছে। কারণ এখন মুরুবিবদের জোর বেড়েছে। 


ক্রশ-বাইেলের অন্তরালে , ২৩ 


মাঝে মাঝেই রষটুোহতপর্ণ কাজের অপরাধে বহপাীক ভার থেকে চলে 
যাবার-আদেশ দিয়েছে সরকার। কিন্ত কেউ যায়নি। খুষ্টানরা এদেশের সরকার ও 
নকৈ পাত্তা দেয় না। তাতে সরকার ও আদালত অপমানিত বোধ করে না! 





য়ে্কটি রাজ্যে ধ্াস্তর বিরোধী আইন আছে ১৯৭৭ জালে সুষ্রীম কোর্ট রায় 
দিয়েছে $ অপর কাউকৈ ,নিজের 'ধর্মে ধ্মাস্তরিত করার মত কোন মৌলিক 
অধিকার সংবিধানে নেই।সংবিধানকেও তারা বিন্দুীত্র পরোয়া করে না। সবচেয়ে 
আতঙ্কের কথা এটাই যে এদেশের মানুষ অন্যান্য শত্রুদের সম্পর্কে সচেতন থাকলেও 

এদের সম্পর্কে একেবারেই অচেতন।.অনেক হিন্দুত্বাদী মানুষকেও বলতে শোনা 
যায় ধুষ্টানেরা মুসলমানদের মত বিপজ্জনক নয়। একথা সত্য ইউরোপ আমেরিকার 
ক্ষেত্রে ভারতের ক্ষেত্রে নয়। ভারতে মার্সবাদ মৃত্যুপূর্ব শ্বাস টানছে। ইসলাম 
সম্পর্কে হিন্দুরা এখন অনেকটা সচেতন। হিন্দুর বহু বাড়ীতে এখন কোরাণ হাদিশের 
চর্চা হয় নিয়মিত। ভয়ে এবং স্বার্থে মুখে যে যাই বলুক ইসলাম কি জিনিষ হিন্দুরা 
মর্মে মর্মে বোঝে। খৃষ্টানদের ফাদার মাদার সিস্টার বলে তারা আনন্দে গদগদ হয়ে 
যায়। এটাই বিপদের কথা। সেবা এবং স্বগীগ্ ভাব দেখেই তারা সব ভুলে যায়। 
পাশ্চাত্যের মানুষ বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ওঠায় তারা সত্যসন্ধানী হয়ে উঠছে। সামাজিক' 
এবং আর্থিক স্বাধীনতা থাকায় সাহসের সঙ্গে সত্য কথা বলতে পারছে। খৃষ্টানদের 
সংগঠন স্যালভেশন আর্মির জেনারেল বুথ বলেছেন. আমাদের ব্রাণ এবং- সেবা: 
হচ্ছে বড়শী এবং টোপ। যা দিয়ে মাছকে ডাঙায়, তোলা হয়। একজন খৃষ্টান 
মহিলা বলেছেন, ভারতের স্রীষ্টানদের মধ্যে কি ভয়ংকর জাতিতেদ অস্পৃশ্যতা 
আছে এদের সঙ্গে না মিশলে বোঝা যাবে না। আর একজন মিশনারী বলেছেন, 
ক্যাথলিক চার্চ হচ্ছে একটি টাইম বোমা যা একদিন হিনদুধর্মকে উড়িয়ে দেবে। এটা 
কিন্তু আর সম্ভব নয়। কারণ স্বীষ্টান মতবাদ যা অত্যন্ত বুদ্ধিতে সহজে বোঝার 
জন্য বহুস্থানে ধর্ম বলা হলো তা ভেতর থেকেই ধ্বসে যাচ্ছে। সারা পৃথিবী জুড়ে 
সনাতন বৈদিক ধর্মের বিজয়ডককা বেড়ে চলেছে। টেরেসা চিন্তিত হয় ছুটে যাচ্ছে 
লগুনে, নিউইয়র্কে তরুণ বিজ্ঞানীদের হতাশার সঙ্গে বলছেন, তোমরা বীশুকে: 
চিরকালের জন্য ত্যাগ করলে! ভারতে খৃষ্টানদের চত্রাস্ত প্রতিরোধ করার জন্য 


২৪ 'ভ্রুশ-বাইবেলের অন্তরালে রি 


বিভিন্ন সংগঠন পাহাড়ে, জঙ্গলে কাজ করে যাচ্ছে। পাহাড় এবং বনুজুঙ্গলে এরা 
রীতিমত সক্রিয়। সেবা, শিক্ষার ব্যাপারে “বনবাসী কল্যাণ আশ্রম" ওঁঠরিবেকানন্দ 
কেন্দ্র কাজ করে যাচ্ছে। সেবা, শিক্ষার সঙ্গে শুদ্ধি করে খৃষ্টানদের হিনদুধর্মে 
ফিরিয়ে আনার কাজ ব্যাপক ভাবে করে যাচ্ছে “আর্য সমাজ" “বিশ্ব হিন্দু পরিষদ 

“ভারত সেবাশ্রম সংঘ” । নিমকের দাম দিতে হয় রলে এসব সংবাদ সংবাদপত্রের 
পাতায় আসেনা। মেঘালয়ের একাধিক সম্মানিত খৃষ্টানপান্্ী ফিরে এসেছেন হিন্দু 
সমাজে । এদের অনেক ভাষণ হয়েছে কলকাতায়। সাংবাদিকরা লিখে নিয়ে গেছেন, 

ছাপতে পারেননি। ফাদাররা যদি ধমক দেয়। এতে অবশ্য সত্য চাপা পড়ে না। 
ধীরে ধীরে মানুষের জ্ঞানচক্ষু খুলছে। তুরীয় আনন্দে যারা বীশুর মহিমা কীর্তন 
করতেন সেই নির্বোধ পাগল এবং ব্রন্মাজ্ঞানীদের ঘোর কাটছে। ক্রশ বাইবেলের 
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বং বুঝতে পারছে। 





লগ্নে প্রচলিত গল্প। দুই বন্ধু পথে একটি মানিব্যাগ কুড়িয়ে পেল। তাতে 
পাউগ্ড ভর্তি। একজন দেখেছিল, অন্যজন তুলেছিল। টাকাটা. কে নেবে? রাস্তার 
ধারে একটি বিরাট ক্রশের তলায়-বসে দুই বন্ধু ঠিক করল যে সেরা মিথ্যে কথা 
বলতে পারবে মানিব্যাগ তার। মিথ্যের প্রতিযোগিতা সুরু হলো। কেউ হারে না। 
একজন ফাদার যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। এরা ডেকে বলল ফাদার আমরা মিথ্যে কথার 
কম্পিটিশন করছি। আপনি কে শ্রেষ্ঠ বিচার করে দিন। ফাদার জিভ কেটে বুকে 
ক্রশ এঁকে বলল ঃ ছি ছি আমি খ্রিস্টান ফাদার। সারা জীবনে একটা মিথ্যে কথা 
বলিনি। আমাকে বলছো মিথ্যে কথার বিচার করতে। দুজন বন্ধু দুজনের দিকে 
তাকাল, তারপর বলল ফাদার আমরা দুজনেই হেরে গেছি। আপনি জিতেছেন। 
এ নিন বাস। জীবনে একটা | মিথ্যে থা বলেননি, এটাই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ 
মিথ্যে কথা। 
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$ 
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চি 
ঠ 


তার 1$ 





শিবপ্রসাদ রায় (১৯৩৭-১৯৯৯) 
ঘরের ছাত্রছাত্রীরা সাধারণতঃ পেয়ে থাকে 
দারিদ্রের কারণে সেটা থেকেও তিনি বঞ্চিত হন। তীর শিক্ষাদীক্ষা একরকম 
স্বোপার্জিত বলা চলে। শিক্ষার প্রতি তার অদম্য আগ্রহ তাকে নিরুৎসাহিত )$ 
করতে পারেনি। ম্যাক্সিম গোর্কির মতই শিবপ্রসাদ রায় কঠিন, নির্দয় 


বাল্যকাল কেটেছে অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে । স্কুল |$ 
বাস্তবজীবন থেকেই তীর শিক্ষার রসদ সংগ্রহকরেছেন। 


পরিষদ, রাষ্ট্রীয় স্বয়সেবক সংঘ প্রভৃতি হিন্দু সংগঠনগুলির সঙ্গে আজীবন যুক্ত 
ছিলেন। তীর পুস্তক-পুস্তিকাগুলি ইংরেজি, হিন্দি, তামিল, মারাঠি, গুজরাটি 
সালে মাত্র ৬২ বছর বয়সে “সেরিব্রাল এ্যাটাকে' তিনি আক্রান্ত হন এবং 


জীবনাবসান হয়। 


ভারতের হিন্দুদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে একটা আলোড়ন সৃষ্টিকরেছে। ভারতের 
করা হয়েছিল। ফলে তিনি জনগণের আরও প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। ১৯৯৯ 


হিন্দু সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধিতে তার অবদান অনবদ্য। তার আদর্শবাদ 
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে “আপৎকালীন 


পড়েছিলেন। বয়ঃসন্ধিকাল থেকেই তিনি হিন্দু জাগরণের কাজে আত্মনিয়োগ [$ 
সমকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে তার প্রত্যক্ষ 


করেছিলেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। প্রবন্ধ রচনা, পুস্তক, পুস্তিকা প্রকাশনা 
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